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ঐশী প্রিতিনিধত্েবর সীমা

খিলফা  বা  প্রিতিনিধ  হল  েসই  ব্যক্িত  েয  প্রিতিনিধ  িনেয়াগকারীর  স্থলািভিষক্ত  হয়।  কখনও  প্রিতিনিধত্েবর
িবষয়িট  সময়গত।  অর্থাৎ  সমেয়র  দৃষ্িটেত  প্রিতিনিধত্ব  লাভকারীব্যক্িত  প্রিতিনিধ  িনেয়াগকারীর  পের  আেস  এবং
কখনও  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়িট  পর্যায়  বা  মর্যাদাগত।  প্রথম  ক্েষত্ের  মর্যাদার  িদক  েথেক  প্রিতিনিধ
িনেয়াগকারী  প্রিতিনিধর  ওপর  শ্েরষ্ঠত্েবর  অিধকারী  হওয়া  অপিরহার্য  নয়।  খিলফা  বা  প্রিতিনিধ  যার
স্থলািভিষক্ত হেয়েছ তার েথেক শ্েরষ্ঠ হেত পাের,আবার িনম্নতরও হেত পাের। এক্েষত্ের িবষয়িট রিহত ও রিহতকারী
িবধােনর ন্যায়,েয ক্েষত্ের রিহতকারী িবধান রিহত িবধান অেপক্ষা শক্িতশালী। িকন্তু কখনও প্রিতিনিধত্েবর এ
িবষয়িট  অস্িতত্েবর  ক্রম  ও  মর্যাদার  দৃষ্িটেতিবেবিচত  হয়।  এ  দৃষ্িটেত  প্রিতিনিধ  িনেয়াগকারী  অবশ্যই
প্রিতিনিধ েথেক শ্েরষ্ঠ এবংপ্রিতিনিধ তার শ্েরষ্ঠত্েবর িবষয়িট িনেয়াগদাতার মেনানয়েনর কারেণ লাভ কের। তার
ৈবধতা,ক্ষমতা  ও  শ্েরষ্ঠত্ব  িনেয়াগদাতার  অনুগ্রহ  ও  সমর্থেনর  ওপর  িনর্ভরশীল  এবং  তার  অনুগ্রহ  ব্যতীত
প্রিতিনিধর েকান ক্ষমতা ও ৈবধতা েনই। সুতরাং প্রিতিনিধ অস্িতত্বগতভােব মর্যাদায় তার িনেয়াগকারী হেত িনম্ন
পর্যােয়। এরূপ ক্েষত্ের প্রিতিনিধ কখনও িনেজেক শ্েরষ্ঠ বা িনেয়াগকারীর সমপর্যােয় গণ্য করেত পাের না। এরূপ
করেল েস তার ৈবধতা হারােব। এ কারেণই ঐশী প্রিতিনিধ ও নিবগণ কখনও িনেজেক আল্লাহর সমকক্ষ ও সমমর্যাদা দােনর
মত  অংশীবাদী  িচন্তা  করেত  পােরননা।  েতমিন  েকান  নবীর  ওয়ািস  ও  প্রিতিনিধ  ঐ  নবীর  ওপর  শ্েরষ্ঠত্েবর  দািব

করেতপােরন  না।
যিদও এ কথা িঠক েয,ঐশী প্রিতিনিধ যখন স্রষ্টার প্রিতিনিধ হেবন তখন তাঁর সকলসুন্দর নামসমূেহরও প্রকাশস্থল
হেবন,িকন্তু  আল্লাহর  িকছু  পূর্ণতার  গুণ  রেয়েছ  েযগুেলা  েকবল  তাঁর  সত্তার  জন্যই  িনর্িদষ্ট।  েকান  সত্তা  ও
ব্যক্িতই  তা  লাভ  করেত  পাের  না।  েযমন  আল্লাহর  ‘ইলাহ’  বা  উপাস্য  হওয়া  এবং  িনরঙ্কুশ  শ্েরষ্ঠত্েবর(িকবরীয়া)
অিধকারী  হওয়া।  েকান  সৃষ্িটেকই  এ  নাম  ও  ৈবিশষ্ট্েয  অিভিহত  করা  যােবনা।  কারণ,তা  সুস্পষ্ট  িশরক।১  এ  িবষেয়
আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আ.)-এর িনকট েথেক বর্িণত হেয়েছ : ‘িনেজেক মর্যাদার ক্েষত্ের আল্লাহর সমকক্ষ গণ্য
কর  না  এবং  শ্েরষ্ঠত্ব  ও  পরাক্রেম  কাউেক  তাঁর  সদৃশ  জ্ঞান  কর  না।  কারণ,আল্লাহ্  প্রত্েযক  অহংকারী  ও

শ্েরষ্ঠত্েবর দািবদারেক লাঞ্িছত করেবন এবং প্রত্েযক স্বার্থপর কল্পনািবলাসীেক হীন ও অপমািনত করেবন।’২
মহান আল্লাহরেখলাফেতর রহস্য

সাধারণত খিলফা বলেত ঐ ব্যক্িতেক বুঝায় েয তার িনেয়াগকারীর অনুপস্িথিতেত অথবা তার মৃত্যু (বা অন্তর্ধােনর)
পরবর্তী  সমেয়  তার  দািয়ত্ব  গ্রহণ  কের।  মহান  আল্লাহর  প্রিতিনিধত্েবর  ক্েষত্ের  এ  প্রশ্ন  আেস  েয,েযেহতু
আল্লাহ্  সকল  সময়  সকল  স্থােন  উপস্িথত৩  এবং  িতিন  সকল  িকছুেক  েবষ্টন  কের  রেয়েছন,৪  েসেহতু  তাঁর  জন্য
অনুপস্িথিতর  িচন্তাও  করা  যায়  না।  তাহেল  েকন  িতিন  প্রিতিনিধ  মেনানীত  কেরেছন?  এ  িবষয়িট  স্পষ্ট  েয,ঐশী
প্রিতিনিধত্েবর অর্থ িবশ্বজগেতর পিরচালনা ও প্রভুত্েবর দািয়ত্ব গ্রহণ নয়। ঐশী প্রিতিনিধত্েবর উদ্েদশ্যও
এিট নয় েয,আল্লাহ্ তাঁর প্রিতিনিধর জন্য েকান পদ েছেড় েদেবন;বরং এর অর্থ তাঁর ৈবিশষ্ট্যসমূেহর জন্য আয়না



অর্থাৎ প্রিতফলক ও প্রকাশস্থল হওয়া। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ই স্থায়ী ও িচরন্তন পূর্ণ সত্তা িহেসেব প্রকৃত ও
েমৗিলক সত্য এবং মানুষ তাঁর িনদর্শনস্বরূপ। তাই মানুষ এক্েষত্ের মহাসত্েযর সকল ৈবিশষ্ট্েযর প্রদর্শক ও
অর্জনকারী সত্তা। েস তাঁর প্রিতিনিধ িহেসেব অন্য সকল সৃষ্িটর ওপর কর্তৃত্েবর অিধকারী। সুতরাং মানুেষর ঐশী

প্রিতিনিধত্ব অস্িতত্বগত-সময়গত নয়।
সাধারণত প্রিতিনিধ গ্রহেণর ও িনেয়ােগর দু’িট কারণ থােক যার একিট িনেয়াগকারীর সীমাবদ্ধতার কারেণ এবং অপরিট

যােদর মধ্েয বা যােদর জন্য প্রিতিনিধ িনেয়াগ করা হেয়েছ তােদর সীমাবদ্ধতার কারেণ।
স্থলািভিষক্ত  অর্েথ  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়িট  িবিভন্নভােব  প্রকািশত  হেত  পাের,এমনিক  আংিশক  বা  ক্ষুদ্র  েকান
িবষেয়ও তা প্রেযাজ্য হয়। এ ধরেনর প্রিতিনিধত্ব হযরত হারুন (আ.) তাঁর ভাই হযরত মূসা (আ.)-এর িনকট েথেক লাভ
কেরিছেলন। যখন মূসা (আ.) িসনাই পর্বেত আল্লাহর সােথ সাক্ষােতর উদ্েদশ্েয িগেয়িছেলন তখন তাঁেক বিন ইসরাইেলর
মধ্েয িনেজর স্থলািভিষক্ত কেরিছেলন। পিবত্র কুরআন এ িবষেয়র প্রিত ইশারা কের বেলেছ : ‘মূসা তার ভাই হারুনেক
বলল : আমার সম্প্রদােয়র মধ্েয আমার প্রিতিনিধত্ব কর এবং সংস্কার কর,আর িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটকারীেদর পথ অনুসরণ

কর না।’৫
েযেহতু  আল্লাহ্  অসীম  িহেসেব  সকল  িকছুেক  েবষ্টন  কের  রেয়েছন  এবং  সকল  িবষেয়র  সাক্ষী,েসেহতু  তাঁর  ক্েষত্ের
এরূপ  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়  অিচন্ত্যনীয়।  িকন্তু  কখনও  কখনও  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়িট  যােদর  জন্য  বা  যােদর
উদ্েদেশ  প্রিতিনিধ  িহেসেব  প্েররণ  করা  হয়  তােদর  অক্ষমতার  কারেণ  হেয়  থােক।  অর্থাৎ  এক্েষত্ের  যােদর  মধ্েয
প্রিতিনিধ  প্েরিরত  হেব  তােদর  েযাগ্যতা  ও  ধারণক্ষ  মতার  সীমাবদ্ধতার  কারেণ  প্রিতিনিধ  প্েররণ  অপিরহার্য
হেয়েছ।  িবষয়িটেক  এভােবও  বলা  যায়,েযেহতু  অন্যান্য  মানুষ  ও  সৃষ্িট  আল্লাহর  অনুগ্রহ  লােভর  উপেযাগী  নয়  এবং
তােদর ধারণক্ষমতা সীিমত,েসেহতু তারা এরূপ েকান প্রিতিনিধর মাধ্যেম তাঁর অনুগ্রহ লাভ কের থােক। েযমন নিবগণ
ওহী  লােভর  উপেযািগতার  অিধকারী,তাই  তাঁরাই  েকবল  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  তা  েপেয়  থােকন।  অন্যান্য  মানুেষর  তা

পাওয়ার েযাগ্যতা েনই বেলই তারা তা পায় না।
 েখলাফেতর প্রকারেভদ

ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  ক্েষত্ের  েখলাফেতর  িবষয়িট  প্রিতিনিধ  িনেয়াগকারী  অর্থাৎ  মহান  আল্লাহর  ৈবিশষ্ট্েযর
প্রিতফলন  ও  প্রকাশ  ছাড়া  অন্য  িকছু  নয়।  এ  প্রিতফলন  ও  প্রকােশর  মাত্রার  পার্থক্েযর  কারেণ  প্রিতিনিধত্েবর
পর্যােয়র পার্থক্য ঘেট। প্রত্েযক মানুষই তার জ্ঞান ও কর্ম অনুযায়ী আল্লাহর সুন্দর নামসমূেহর প্রকাশস্থল
হেয় থােক। মানুষ এ দুই ক্েষত্ের উৎকর্ষ লােভর মাধ্যেম পূর্ণতর প্রকাশস্থল হওয়ার উপেযািগতা লাভ কের।  যতই
েস  পূর্ণতার  িদেক  ধািবত  হয়  ততই  েস  পূর্ণতার  শীর্ষচূড়ার  িনকটতর  হয়।  পূর্ণতম  প্রকাশস্থল  আল্লাহরপ্রথম
প্রকাশস্থল (অস্িতত্ব ও মর্যাদাগত দৃষ্িটেত)। েস আল্লাহর িনকট েথেক েকানরূপ মাধ্যম ছাড়াই সকল অনুগ্রহ লাভ
কের।  ইসলামী  জ্ঞােনর  উৎস  অনুযায়ী  েয  পূর্ণতম  সৃষ্িট  আল্লাহর  িনকট  েথেক  প্রত্যক্ষভােব  অনুগ্রহ  লাভ  কেরন
এবং  তাঁর  শ্েরষ্ঠ  প্রিতিনিধ,িতিন  হেলন  মহানবী(সা.),িযিন  তাঁর  সুন্দর  নামসমূেহর  প্রথম  সৃষ্িট  ও  প্রথম
প্রকাশস্থল।  অন্য  সকল  সৃষ্িট  তাঁর  মাধ্যেম  আল্লাহর  প্রিতিনিধ।  েযমন  হযরত  আদম  (আ.)  মহানবী  (সা.)-এর
প্রিতিনিধ  িহেসেব  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  বেল  িবেবিচত।  আল্লাহর  শ্েরষ্ঠ  প্রিতিনিধর  সমগ্রঅস্িতত্ব  আল্লাহর
মুখােপক্ষী ও তাঁর ওপর পূর্ণ িনর্ভরশীল। তাঁর অস্িতত্েবর েকান স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা েনই। িতিন িনেজেক
সম্পূর্ণরূেপ  আল্লাহর  িনকট  সমর্পণ  কেরেছন  অর্থাৎ  িতিন  স্রষ্টার  আয়না  িহেসেব  তাঁর  সকল  ৈবিশষ্ট্যেক
প্রিতফিলত করেছন। তাই িতিন স্রষ্টার জন্য িবলীন হওয়া এক সত্তা। তাই তাঁর প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িট অন্য যারা



পেরাক্ষ প্রিতিনিধ তােদর প্রিতিনিধত্েবর পেথ অন্তরায় নয়। সুতরাং িতিন পূর্ণতম প্রিতিনিধ হেলও অন্য পূর্ণ
প্রিতিনিধরাও রেয়েছন।৬

ঐশী প্রিতিনিধর প্রিতিনিধত্েবর ক্েষত্র
মানুেষর  প্রিতিনিধত্েবর  ক্েষত্র  সম্পর্েক  দু’িট  মত  রেয়েছ।  একিট  মেত  মানুেষর  প্রিতিনিধত্েবর  ক্েষত্র  হল
শুধু  পৃিথবী।৭  অপর  মেত  মানুেষর  প্রিতিনিধত্েবর  িবষয়িট  পৃিথবীর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  নয়  এবং  এ  প্রিতিনিধত্ব

সমগ্র  অস্িতত্বজগেত  ব্যাপৃত।৮
আয়াতাংেশর পূর্েবর ও পেরর আয়াতগুেলার ধরন ও তার েথেক েয সামগ্িরক অর্থ পাওয়া انــی جاعــل فــی الارض خلیفــة 
যায়  এবং  এ  আয়ােতর  ব্যাখ্যাস্বরূপ  বর্িণত  হাদীস  সমূহ  েথেক  েবাঝা  যায়  েয,এ  প্রিতিনিধত্ব  অত্যন্ত  ব্যাপক।
িবেশষত হযরত আদম (আ.)-এর সামেন সকল েফেরশতা,এমনিক িবশ্বজগেতর পিরচালনায় িনেয়ািজত েফেরশতােদর িসজদায় অবনত
হওয়া,মানুেষর  এমন  এক  সত্তার  প্রিতিনিধ  হওয়ার  েঘাষণা  দান  যার  অস্িতত্ব  ও  পূর্ণতা  অসীম  ইত্যািদ  িবষয়েক  এ
দািবর  সপক্েষ  ব্যাখ্যারূেপ  উপস্থাপন  করা  যায়।  এ  দৃষ্িটেত  মানুষ  সমগ্র  অস্িতত্বজগেত  আল্লাহর  খিলফা  বা
অংশ এেসেছ তা প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িট সীিমত বা িনর্িদষ্ট করার জন্য নয়;বরং فی الارض প্রিতিনিধ এবং আয়ােত েয
িনযুক্িতর স্থান ও েকন্দ্েরর উল্েলখ মাত্র,েযখােন েস তাঁর সুন্দর নাম সমূেহর প্রিতিবম্ব িহেসেব আিবর্ভূত
হেব।  যিদ  মানুষ  শুধু  পৃিথবীেতই  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  হয়,তেব  েফেরশতারা  আকাশ  ও  ঊর্ধ্বজগেত  তাঁর  প্রিতিনিধ
হওয়ার  সােথ  েকান  ৈবপরীত্য  থাকত  না।  েসক্েষত্ের  মানুষেক  শ্েরষ্ঠত্ব  দােনর  জন্য  েফেরশতােদর  আদম  (আ.)-েক
িসজদার  িনর্েদশ  ও  এ  িনর্েদশ  তাঁেদর  পক্ষ  েথেক  েমেন  েনওয়ার  ঘটনািট  মূল্যহীন  হেয়  পেড়।  েতমিন  েফেরশতােদর
িবশ্বজগেতর  জন্য  রহস্যরূেপ  িবদ্যমান  নামসমূহ  সম্পর্েক  অবিহত  করার  িবষয়িটও  মানুেষর  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর
অন্যতম  কারণ।  সুতরাং  মানুষ  মহান  আল্লাহর  সকল  সুন্দর  নাম  ও  ৈবিশষ্ট্েযর  প্রিতিবম্ব।  এরূপ  ব্যাপক  ধারণ

ক্ষমতার  সােথই  সীমাহীন  সত্তার  প্রিতিনিধত্ব  ধাপ  খায়।
ঐশী প্রিতিনিধত্েবর স্তর ও পর্যায়সমূহ

ঐশী প্রিতিনিধত্েবর িবষয়িট একিট পর্যায়গত িবষয়। েয সত্তা ঐশী ৈবিশষ্ট্যসমূহ ধারণ করেব তার ধারণ ক্ষমতা ও
উপেযািগতা অনুযায়ী তার প্রিতিনিধত্েবর পর্যােয় পার্থক্য ঘটেব। ঐশী প্রিতিনিধত্েবর ক্েষত্ের সার্িবকভােব

চারিট স্তর কল্পনা করা যায় :
১.  ক্ষণস্থায়ী  প্রিতিনিধত্ব  :  যিদ  ঐশী  পূর্ণতার  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  েকান  ব্যক্িতর  মধ্েয  ক্ষণস্থায়ীভােব
িবদ্যমান  থােক  অর্থাৎ  কখনও  কখনও  তার  মধ্েয  এমন  ৈবিশষ্ট্েযর  প্রকাশ  ঘেট  বা  প্রায়শই  িবিভন্ন  অবস্থায়  েস
পূর্ণতাসূচক  কর্ম  কের,িকন্তু  এ  ৈবিশষ্ট্যতার  িনকট  েথেক  িবলুপ্ত  হওয়ার  সম্ভাবনা  পূর্ণ  মাত্রায়  বহাল

থােক,তেব  েস  ক্ষণস্থায়ী  প্রিতিনিধত্েবর  অিধকারী।
২. দীর্ঘস্থায়ী বা স্বভাবগত পর্যােয় প্রিতিনিধত্ব : যিদ কারও মধ্েয পূর্ণতার ৈবিশষ্ট্য এমন মাত্রায় থােক
েয,বলা  যায়,এিট  তার  স্বভােব  পিরণত  হেয়েছ,িকন্তু  ঐ  ৈবিশষ্ট্যগুেলা  িবলুপ্ত  হওয়ার  সম্ভাবনা  এখনও  রেয়েছ,তেব

এরূপ প্রিতিনিধত্বেক স্বভাবগত বা দীর্ঘস্থায়ী প্রিতিনিধত্ব বলা যায়।
৩. সত্তাগত পর্যােয় প্রিতিনিধত্ব : যিদ পূর্ণতার ৈবিশষ্ট্যসমূহ কারও মধ্েয এমনপর্যােয় থােক েয,তার সত্তা

গঠনকারী উপাদােন পিরণত হয়,তেব তার প্রিতিনিধত্বেক সত্তাগত পর্যােয়র বলা যায়।
৪. অস্িতত্বগত পর্যােয় প্রিতিনিধত্ব : যিদ পূর্ণতার ৈবিশষ্ট্যসমূহ কারও অস্িতত্েবর সঙ্েগএমনভােব িমেশ যায়
েয,তােক  পৃথক  করা  অসম্ভব  অর্থাৎ  তার  সমগ্র  অস্িতত্বই  পূর্ণতার  ৈবিশষ্ট্য  দ্বারা  গিঠত  হয়,তেব  তার



প্রিতিনিধত্ব অস্িতত্বগত পর্যােয় প্রিতিনিধত্ব। এ পর্যােয় েপৗঁছার অর্থ হল,েস কার্যত স্রষ্টার কান,েচাখ ও
হােত পিরণত হেয়েছ। এিট পূর্ণতার সর্েবাচ্চ পর্যায়। এমন পূর্ণ মানেবর সত্তা ও ৈবিশষ্ট্য একীভূত অর্থাৎ তার
অস্িতত্ব ও ৈবিশষ্ট্য অিমশ্র ও েমৗেল পিরণত হেয়েছ। মহান আল্লাহর সত্তা ও ৈবিশষ্ট্য েযমন এেক অপর েথেক পৃথক
নয়;  বরং  তাঁর  সত্তা  ও  সকল  ৈবিশষ্ট্য  িনরঙ্কুশভােব  একক  ও  অসীম  এক  অস্িতত্ব  যােত  (আেরািপত)  ৈবিশষ্ট্যসমূহ
বলেত িকছুই েনই- যা  আেছ তা  েকবল িনেরট অস্িতত্ব,েতমিন এমনপূর্ণ মানব তাঁর দর্পণ হওয়ার কারেণ তার সত্তাও

ৈবিশষ্ট্যশূন্য এ অর্েথ েয,তার অস্িতত্ব ও ৈবিশষ্ট্য একই-পরস্পর পৃথক িকছু নয়।৯
হযরত আলী (আ.) আল্লাহর ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক বেলেছন : ‘পূর্ণ ইখলাস (িনখাঁদ তাওহীদী িবশ্বাস) হল আল্লাহর জন্য

েকান (আেরািপত) ৈবিশষ্ট্য নাকচ করা।’১০
সুতরাং পূর্ণতম তাওহীদী িবশ্বােসর জন্য মহান আল্লাহেক সকল (আেরািপত) ৈবিশষ্ট্য েথেক মুক্ত মেন করেত হেব।
িবশ্বােসর  এ  িবষয়িট  ব্যবহািরক  ক্েষত্ের  প্রেয়ােগর  মাধ্যেম  কর্মগত  তাওহীদ  অর্িজত  হয়।  পূর্ণ  মানব  িনেজর
ৈবিশষ্ট্যেক  তার  অস্িতত্েবর  অিবচ্েছদ্য  অংেশ  পিরণত  করার  মাধ্যেম  স্রষ্টার  ৈবিশষ্ট্যসমূেহর  পূর্ণ
প্রিতিবম্ব ও িনদর্শন হয় এবং স্রষ্টার সত্তার উপমায় রূপান্তিরত হয়,েযমনিট আল্লাহ্ বেলেছন: له المل الاعلی
অর্থাৎ তাঁর জন্যই আকাশসমূহ ও পৃিথবীেত সর্বশ্েরষ্ঠ উপমা রেয়েছ।১১ পূর্ণতম মানব মহান فی السماوات والارض

আল্লাহর সর্বশ্েরষ্ঠ উপমা যার মধ্েয স্রষ্টার সকল ৈবিশষ্ট্েযর পূর্ণ প্রিতফলন ঘেটেছ।
ঐশী প্রিতিনিধত্ব অব্যাহত থাকা

পিবত্র  কুরআন  ও  হাদীসসমূহ  েথেক  প্রমািণত  েয,পৃিথবীর  বুেক  সকল  সময়  মহান  আল্লাহর  একজন  পূর্ণতম  প্রিতিনিধ
রেয়েছন। েকান সময়ই পৃিথবী তাঁর এমন প্রিতিনিধ-যাঁর মধ্েয তাঁর সকল সুন্দর নাম সমূেহর প্রিতফলন ঘেটেছ-েথেক
শূন্য থাকেত পাের না। মহান আল্লাহ্ হযরত আদমেক সৃষ্িটর পূর্েব েফেরশতােদর এ কথাই বেলেছন। কারণ,িতিন বেলেছন
িনযুক্তকারী) শব্দিট) جاعل ’অর্থাৎ ‘অবশ্যই আিম পৃিথবীেত খিলফা িনযুক্তকারী। انی جاعل فی الارض خلیفة :
কর্তৃবাচক  যা  আরিব  ব্যাকরেণ  অব্যাহতভােব  কর্তার  িনকট  েথেক  এরূপ  কর্ম  সংঘিটত  হওয়ার  প্রিত  ইঙ্িগত  কের।
অর্থাৎ  মহান  আল্লাহ্  িকয়ামত  পর্যন্ত  অব্যাহতভােব  কাউেক  না  কাউেক  এমন  প্রিতিনিধ  িহেসেব  প্েররণ  করেত
থাকেবন। সুতরাং েখলাফেতর এ িবষয়িট সামিয়ক েকান িবষয় নয়;বরং আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)-েক এরূপ ৈবিশষ্ট্েযর একিট
নমুনা িহেসেব েফেরশতােদর সামেন েপশ কেরেছন। অন্যিদেক সৃষ্িটজগৎ তার অস্িতত্বগত সীমাবদ্ধতার (ধারণক্ষমতার
ক্েষত্ের)  কারেণ  স্রষ্টার  িনকট  েথেক  সরাসির  অনুগ্রহ  লােভ  সক্ষম  নয়।  এ  কারেণ  তারা  পূর্ণ  মানব  ও  আল্লাহর
হুজ্জােতর  মুখােপক্ষী।  েফেরশতামণ্ডলী  আল্লাহর  অনুগ্রহ-ধন্য  হেলও  পূর্ণ  মানবরা  েয  িবেশষ  অনুগ্রেহর
অিধকারী,তাঁরা  তা  লাভ  করেত  সক্ষম  নন।  কারণ,অস্িতত্বগতভােব  পূর্ণ  মানবেদর  মর্যাদা  েফেরশতােদর  েথেক
ঊর্ধ্েব। িকন্তু এরূপ পূর্ণ মানেবর সংখ্যা খুবই কম। আলী (আ.) বেলন : ‘হ্যাঁ,কখনই পৃিথবী এমন অিভভাবক (মানব
জািত ও সৃষ্িটর ওপর আল্লাহর িনদর্শন)-িযিন আল্লাহর জন্য স্পষ্ট প্রমাণ িনেয় উত্িথত হেবন-িবহীন থােক না।
িতিন (েসই অিভভাবক) প্রকািশত ও পিরিচত অথবা ভীিতর কারেণ লুক্কািয়ত ও অপ্রকািশত। এিট এজন্য েয,েযন আল্লাহর
দিলল  ভ্রান্ত  ও  বৃথা(প্রমািণত)  না  হয়  এবং  তাঁর  িনদর্শনসমূহ  িবলুপ্ত  না  হয়।  তাঁেদর  সংখ্যা  কত  নগণ্য!  এবং
তাঁরা  েকাথায়?  আল্লাহর  শপথ,তাঁরা  সংখ্যায়  খুবই  কম।  িকন্তু  তাঁরা  আল্লাহর  িনকট  মর্যাদায়  অেনক  উচ্চ।
আল্লাহ্ তাঁেদর মাধ্যেম তাঁর প্রমাণ ও িনদর্শনসমূহেক সংরক্ষণ কেরন... তাঁরা পৃিথবীর বুেক আল্লাহর মেনানীত

প্রিতিনিধ এবং তাঁর ধর্েমর িদেক মানুষেক আহবানকারী। আহ ! আহ ! আিম তাঁেদর েদখার জন্য কত উদগ্রীব!’১২
সুতরাং িকয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর মেনানীত এমন প্রিতিনিধরা রেয়েছন এবং েফেরশতামণ্ডলী তাঁেদর সামেন িসজদায়



অবনত। এিট েফেরশতামণ্ডলীর ওপর তাঁেদর শ্েরষ্ঠত্েবর স্বীকৃিতস্বরূপ।
উপসংহার

েখলাফত অর্থ েকান িকছুর অপর বস্তুর পশ্চােত আগমন এবং ঐশী প্রিতিনিধত্েবর অর্থ পৃিথবীেত মানুেষর আল্লাহর
স্থলািভিষক্ত হওয়া। ঐশী প্রিতিনিধত্ব সম্পর্েক িবিভন্ন মতিবদ্যমান। এ প্রবন্েধ উল্েলখেযাগ্য মতসমূহ িনেয়
আেলাচনা  ও  পর্যােলাচনা  করা  হেয়েছ।  ঐশী  প্রিতিনিধত্ব  সম্পর্েক  সূরা  বাকারার  ৩০  নং  আয়াত  েথেক  আমরা  এ
িসদ্ধান্েত  েপৗঁেছিছ  েয,পৃিথবীেত  আল্লাহর  প্রিতিনিধ  হল  হযরত  আদম  (আ.)  ও  তাঁর  সন্তানরা।  তােদর
প্রিতিনিধত্েবর  পিরিধ  অত্যন্ত  ব্যাপক  এবং  সমগ্র  আকাশমণ্ডলী  ও  পৃিথবী  তােদর  প্রিতিনিধত্েবর  ক্েষত্র।
েফেরশতারা  মানুেষর  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  রহস্য  সম্পর্েক  অবগত  িছেলন  না।  িকন্তু  যখন  হযরত  আদম  (আ.)  তাঁেদর
নামসমূহ সম্পর্েক অবিহত করেলন তখন তাঁরা মানুেষর শ্েরষ্ঠত্েবর কারণ জানেলন। েফেরশতারা হযরত আদম (আ.)-েক
মানুেষর  মধ্েয  েয  সকল  পূর্ণ  মানব  আসেবন  তাঁেদরেক  প্রিতিনিধ  িহেসেব  িসজদা  কেরিছেলন।  পিবত্র  কুরআেন
‘নামসমূহ’  বলেত কােদর বুঝােনা হেয়েছ,এ সম্পর্েক মুফাস্িসরেদর িনকট েথেক িবিভন্ন মত বর্িণত হেয়েছ। িকন্তু
েযেহতু  েফেরশতারা  িবশ্বজগেতর  পিরচালনার  দািয়ত্ব  পালন  করা  সত্ত্েবও  এ  সকল  নাম  সম্পর্েক  অনবিহত
িছেলন,েসেহতু বলা যায়,নামসমূহ েফেরশতােদর ঊর্ধ্েবর জগেতর সত্তা িছেলন। এ িবষেয় আমােদর মত হল :  ঐ  নামসমূহ
সৃষ্িটজগেতর মূল ও উৎসরূপ ভাণ্ডার যােক ‘ঐশী বাস্তব সত্তা’ বলা েযেত পাের। এ সম্পর্েক অবিহিতই হযরত আদমেক
েফেরশতােদর ওপর শ্েরষ্ঠত্বদান কেরিছল এবং হযরত আদেমর সন্তানরা যারা িকয়ামত পর্যন্ত আসেব তােদর মধ্েয একিট
দল  পূর্ণ  মানব  িহেসেব  ঐ  নামসমূহ  সম্পর্েক  অবিহত  এবং  অপর  দল  অর্থাৎ  বাকী  সকেলর  মধ্েয  ঐ  নামসমূহেক  জানার
েযাগ্যতা  থাকার  কারেণ  তারাও  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  েযাগ্যতা  রােখ।  যিদ  তারা  ঐশী  গুণাবিল  অর্জন  করেত  সক্ষম
হয়,তেব  বাস্তেব  তারা  ঐশী  প্রিতিনিধত্েবর  অিধকারী  হেব।  সুতরাং  মানুেষর  মধ্েয  েয  যতটুকু  ঐশী  ৈবিশষ্ট্েযর
দর্পণ হেব ও আল্লাহর গুণাবিল অর্জন করেব েস তার পর্যােয়(ধারণক্ষমতা অনুযায়ী) ঐশী প্রিতিনিধত্েবর আসন লাভ
করেব।  এক্েষত্ের  পূর্ণতম  মানব  আল্লাহর  মিহমান্িবত,গিরমাময়  ও  উপাস্য  হওয়ার  ৈবিশষ্ট্য  ব্যতীত  সকল
ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী।  অন্যান্য  পূর্ণ  মানব  তাঁেদর  ধারণক্ষমতা  অনুযায়ী  আল্লাহর  সকলগুণ  ধারণ  কেরন  এবং
মুিমনরাও  তােদর  ধারণক্ষমতা  অনুযায়ী  সকল  অথবা  আংিশকভােব  আল্লাহর  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  অর্জন  কের।  তােদর  েকউ  ঐ
ৈবিশষ্ট্যেক  তার  অভ্যােস,েকউ  তার  সত্তায়,আবার  েকউ  তার  অস্িতত্েবর  অংেশ  পিরণত  কের।  মহানবী  (সা.)  আল্লাহর
প্রথম  ও  পূর্ণতম  সৃষ্িট  িহেসেব  আল্লাহর  সকল  ৈবিশষ্ট্েযর  ও  সুন্দর  নামসমূেহর  দর্পণ  এবং  তাঁর  ন্যায়  সকল
(আেরািপত) ৈবিশষ্ট্য েথেক মুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহর দর্পণ িহেসেব তার সত্তা ও ৈবিশষ্ট্যও একীভূত ও অিবভাজ্য
এক  অস্িতত্েব  পিরণত।  সুতরাং  িতিন  আল্লাহর  শ্েরষ্ঠ  ও  উজ্জ্বলতম  খিলফার  দৃষ্টান্ত।  পিবত্র  ইমামগণ  ও  অন্য
সকল নবী তাঁর প্রিতিনিধ হওয়ার কারেণ আল্লাহর খিলফা বেল িবেবিচত। এ ক্েষত্ের তাঁরা সকেলই আল্লাহর হুজ্জাত ও

িনদর্শন,যিদও তাঁেদর মধ্েয পর্যায়গত পার্থক্য রেয়েছ।(সমাপ্ত)
অনুবাদ : এ.েক.এম. আেনায়ারুল কবীর
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